
বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতার প্রকৃ ত লক্ষ্য :
ঢাবি উপাচার্য
 ঢাবি প্রতিনিধি

বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ

প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতার প্রকৃ ত লক্ষ্য বলে মন্তব্য

করেছেন অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল

ইসলাম। তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার মূল চেতনা

তখনই পূর্ণ তা পাবে, যখন প্রতিটি নাগরিক

সমান অধিকার, ন্যায়বিচার ও মতপ্রকাশের

স্বাধীনতা ভোগ করবে।’

রবিবার (২৯ মার্চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-

শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ‘মহান

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য ’ শীর্ষ ক

আলোচনাসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব

কথা বলেন।

ছবি : কালের কণ্ঠ



উপাচার্য  বলেন, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন

জাতির সর্বো চ্চ গৌরবের বিষয়।

স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল সামাজিক বৈষম্য দূর করা

এবং অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক মুক্তি

নিশ্চিত করা।’ তিনি উল্লেখ করেন, ভাষা

আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ ও

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন—প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ

অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ  ভূ মিকা

রেখেছে।

তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা

স্মরণ করে বলেন, ‘এটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা

দেশের ইতিহাসে বর্ব রতার নির্ম ম উদাহরণ হয়ে

আছে।’ এ সময় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের

শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং তাদের

আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

রো পড়ুন

ভূমধ্যসাগরে নৌকাডু বি : চক্র খুঁজে বের
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অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা। শিক্ষক

প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য দেন ফার্মে সি

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা

এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য দেন

ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এস এম ফরহাদ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার

মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ। সভায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন ও সমিতির

নেতারা বক্তব্য দেন।

উপাচার্য  আরো বলেন, ‘স্বাধীনতার ৫০ বছরের

বেশি সময় পার হলেও প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে

এখনো ব্যবধান রয়ে গেছে।’ এ ব্যবধান দূর

করতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার

আহ্বান জানান তিনি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও

কর্ম কর্তা-কর্ম চারীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর

গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়

পরিচালনা একটি দলগত দায়িত্ব।

রো পড়ুন
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তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ‘ভবিষ্যতে

দেশে আর কোনো বৈষম্য বা স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত

হবে না এবং নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জেনে

একটি উন্নত ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে

তুলবে।’

উল্লেখ্য, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

উপলক্ষে ২৬ মার্চ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিভিন্ন কর্ম সূচি পালিত হয়।

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্প ণ, বিশেষ

দোয়া ও প্রার্থ না এবং সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হয়।


